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মানবািধকােরর িবষয়িট বর্তমান পৃিথবীেত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ িবষয়। মানবািধকার আইেনর ইিতহাস সুদীর্ঘ হেলও
িবশ্েব মানবািধকার তার সিঠক স্থান লাভ কের িন। কারণ মানব জািত শতাব্দীকাল হেত শব্দিটর পিবত্রতার সুেযাগ
িনেয়  এর  অপব্যবহার  কেরেছ।  আন্তর্জািতক  মানবািধকার  সনদও  সিঠক  িভত্িতর  ওপর  প্রিতষ্িঠত  না  হওয়া  এবং
বাস্তবায়ন  ও  প্রেয়াগগত  িনশ্চয়তার  অভােব  অক্ষম  হেয়  পেড়েছ।  এর  িবপরীেত  ইসলামী  আইন  এক  উচ্চতর  লক্ষ্েয
মর্যাদাশীল ও শক্িতশালী এক িভত্িতর ওপর প্রিতষ্িঠত এবং এ আইন কার্যকর ও প্রেয়াগেযাগ্য িনশ্চয়তার অিধকারী
হওয়ায়  িবশ্েব  মানবািধকােরর  এ  অসংগত  অবস্থার  পিরবর্তেন  সক্ষম।  ইসলামী  আইেন  মানবািধকার  সম্পর্িকত
আইনসমূহ,েযমন রাষ্ট্র ও নাগিরক অিধকার আইন,রাজৈনিতক ও আন্তর্জািতক আইন,েদওয়ানী ও েফৗজদারী আইনসহ সকল আইনই
অন্তর্ভুক্ত  রেয়েছ।  এ  সকল  আইন  মানব  জািতর  বস্তুগত  ও  আত্িমক  প্রশান্িত,সামািজক  িনরাপত্তা,ন্যায়িবচার
প্রিতষ্ঠা,িবশ্েব  শান্িত  ও  সহনশীলতা  সৃষ্িট,সর্েবাপির  মানব  জািতেক  পূর্ণতায়  েপৗঁছােনার  মাধ্যেম  মহান

আল্লাহর  ৈনকট্য  লােভর  লক্ষ্েয  প্রণীত  হেয়েছ।  তাই  আেলাচনার  িবষয়  িহেসেব  এিট  ব্যাপক  একিট  ক্েষত্র।

আমরা এ িনবন্েধ ইসলােম মানবািধকার আইন ও এর েমৗলনীিতর সঙ্েগ আন্তর্জািতক মানবািধকার সনেদর একিট সংক্িষপ্ত
ও তুলনামূলক আেলাচনা রাখব। েসই সােথ ইসলােমর মানবািধকার আইেনর িকছু সমােলাচনার জবাব িদেত েচষ্টা করব।

প্রথেম আইেনর সংজ্ঞায় বলা যায়,একিট সমােজর প্রত্েযক সদস্যেক করণীয় ও বর্জনীয় েয সামগ্িরক িবধােনর আওতায়
চলেত হয় তাই আইন অর্থাৎ সামািজক মানুেষর আচার-আচরণ িনর্েদশক ব্যবস্থােক আইন বেল।

অিধকারেক  এভােব  সংজ্ঞািয়ত  করা  যায়  :  স্রষ্টা,প্রকৃিত  ও  সমাজ  কর্তৃক  এেকর  জন্য  অপেরর  ওপর  বা  েকান  বস্তুর
জন্য সকেলর ওপর িনর্ধািরত িবষয়। এ সংজ্ঞায় েবাঝা যায় অিধকােরর উপাদান িতনিট : (ক) যার জন্য অিধকার (খ) যার

ওপর অিধকার (গ) েয িবষেয়র অিধকার।

যার  জন্য  অিধকার’  কখনও  এক  ব্যক্িত,েযমন  স্বামীর  ওপর  স্ত্রীর  অিধকার,কখনও  দুই,িতন  বা  সমােজর  সকল‘
ব্যক্িত,েযমন  সরকারী  রাস্তা,কখনও  বা  অিধকারপ্রাপ্ত  পক্ষিট  েকান  ব্যক্িত  নয়,বরং  আইনসম্মত  েকান
কর্তৃপক্ষ,েযমন সরকার,কখনও বা েকান বস্তু বা স্থান আইনগত অিধকার লাভ কের থােক,েযমন মসিজদ ও অন্যান্য পিবত্র

স্থান।

?মানবািধকার বলেত আমরা িক বুিঝ

মানবািধকার হেলা প্রকৃিতগতভােব মানব জািত েয অিধকারসমূহ লাভ কেরেছ,েযমন জীবন ধারেণর অিধকার,বাক-স্বাধীনতা
প্রভৃিত।

ইসলামী আইন : ইসলাম সমােজর জন্য েয আইন প্রণয়ন কেরেছ ও সমাজেক তা পালেনর জন্য িনর্েদশ িদেয়েছ।



ইসলামী আইেনর লক্ষ্য : ইসলােমর দৃষ্িটেত আইন ব্যক্িত ও সমােজর ৈনিতক পূর্ণতার মাধ্যম। ৈনিতক পূর্ণতার অর্থ
আত্িমক  উন্নয়েনর  মাধ্যেম  স্রষ্টার  ৈনকট্য  লাভ।  তাই  ইসলামী  আইন  ও  িবিধ-িবধােনর  পূর্ণ  অনুশীলন  মানুেষর
ব্যক্িতগত ও সামািজক জীবেন শৃঙ্খলা আনয়ন ছাড়াও তােক তার চূড়ান্ত লক্ষ্েয েপৗঁছায়। ইসলামী আইেনর লক্ষ্যেক

: িতনিট পর্যােয় ভাগ করা যায়

১. ব্যক্িতগত পর্যায় : ব্যক্িতগত পর্যােয় ইসলামী আইেনর লক্ষ্য আত্িমক পিবত্রতা ও পিরশুদ্ধতা অর্জন। েযমন
,আল্লাহ্পাক বেলেছন

نَ رسَُولاً مِنْهُمْ يَْلُو عَلَْهِمْ آيَاِهِ وَُزكَهِمْ وَيُعَلمُهُمُ الْكَِابَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِْ كَانوُا مِنْ قَبْلُ لَفِي  ُذِي بَعَثَ فِي الأْمهُوَ ال
ضَلاَلٍ مُبِنٍ

িতিন  িনরক্ষরেদর  মধ্য  হেত  একজন  রাসূল  প্েররণ  কেরেছন,িযিন  তােদর  িনকট  তাঁর  আয়াতসমূহ  পাঠ  কেরন,তােদরেক“
(পিরশুদ্ধ  কেরন  এবং  িকতাব  ও  প্রজ্ঞা  িশক্ষা  েদন।”-(সূরা  জুমআ  :  ২

২. সামািজক পর্যায় : ইসলামী আইেনর লক্ষ্য সামািজক পর্যােয় ন্যায়িবচার প্রিতষ্ঠা। েকারআন িনম্েনাক্ত আয়ােত
,বেলেছ

لَقَدْ أرَْسَلْنَا رسُُلَنَا باِلْبَينَاتِ وَأنَْزلَْنَا مَعَهُمُ الْكَِابَ وَالْمِزاَنَ ليَِقُومَ الناسُ باِلْقِسْطِ

আিম আমার রাসূলগণেক সুস্পষ্ট িনদর্শনসহ প্েররণ কেরিছ এবং তাঁেদর সােথ অবতীর্ণ কেরিছ িকতাব ও ন্যায়নীিত“
(যােত মানুষ ইনসাফ প্রিতষ্িঠত কের।”-(সূরা হাদীদ : ২৫

৩. সৃষ্িটর সর্েবাচ্চ পর্যায় : সকল পর্যােয়র ঊর্ধ্েব এ পর্যােয় ইসলামী আইেনর চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্িজত হয়। আর
,তা হেলা আল্লাহ্পােকর সন্তুষ্িট ও ৈনকট্য। েযমন পিবত্র েকারআন বলা হেয়েছ

إنِ الْمُقِنَ فِي جَناتٍ وَنهََرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَليِكٍ مُقْتدَِرٍ

িনশ্চয়ই  েখাদাভীরুরা  থাকেব  জান্নােত  ও  িনর্ঝিরণীেত।  েযাগ্য  আসেন,সর্বািধপিত  সম্রােটর  সান্িনধ্েয।”-“
((সূরা  কামার  :  ৫৪-৫৫

وَمَا لأِحََدٍ عِنْدَهُ مِنْ نعِْمَةٍ تجُْزَى إلاِ ابْتغَِاءَ وَجْهِ ربَهِ الأْعَْلَى وَلَسَوْفَ َرْضَى

এবং তার ওপর কােরা েকান প্রিতদানেযাগ্য অনুগ্রহ থােক না তার মহান পালনকর্তার সন্তুষ্িট অন্েবষণ ব্যতীত।“
(েয সত্বরই সন্তুষ্িট লাভ করেব।”-(সূরা লাইল : ১৯-২১

,আর তাই রাসূল প্েররেণর উদ্েদশ্য সম্পর্েক আল্লাহ্ বেলেছন

راً وَنذَِراً وَدَاعِيًا إلَِى اللهِ إِِذْنهِِ وَسِراَجًا مُنِراً ا أرَْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِإن يِهَا الن َيَا أ

েহ  নবী,আিম  আপনােক  সাক্ষী,সুসংবাদদাতা  ও  সতর্ককারীরূেপ  প্েররণ  কেরিছ  এবং  আল্লাহর  আেদশক্রেম  তাঁর  িদেক“



(আহ্বায়করূেপ ও উজ্জ্বল প্রদীপরূেপ।” (সূরা আহযাব : ৪৫-৪৬

সুতরাং েবাঝ যায়,সৃষ্িটর সর্েবাচ্চ লক্ষ্য হেলা আল্লাহ্পােকর ৈনকট্য লাভ এবং তা অর্জেনর জন্য প্রথম দু’িট
লক্ষ্য প্রাথিমক িভত্িত যা েসই মহান লক্ষ্েয েপৗঁছার পথেক সুগম কের। এ ক্েষত্ের ইসলাম অন্যান্য আইন হেত এক
উচ্চতর  লক্ষ্য  মানুেষর  জন্য  িনর্ধারণ  কেরেছ  আর  তা  হেলা  স্রষ্টার  সন্তুষ্িট  ও  ৈনকট্য।  েযখােন  মানবরিচত

আইনসমূহ ৈবষিয়ক জীবেনর সাফল্য ও েসৗভাগ্য ব্যতীত অন্য েকান লক্ষ্য িনেয় িচন্তা কের না।

ইসলামী আইেনর সর্বজনীনতা

পিবত্র েকারআেনর দৃষ্িটেত িবশ্ব পিরবার িতন শ্েরণীেত িবভক্ত। এ পিরবােরর িতন সদস্য হেলা মুসলমান,আস্িতক
অমুসলমান  ও  নাস্িতক।  ইসলােমর  েমৗল  িনর্েদশ  হেলা  িবশ্ব  পিরবােরর  সদস্যেদর  সম্মােনর  দৃষ্িটেত  েদখা।
মুসলমানগণ  শুধু  তােদর  েথেকই  েযন  মুখ  িফিরেয়  েনয়  যারা  তােদর  ওপর  িনপীড়ন  চালায়।  রাজৈনিতক  ক্েষত্েরও
মুসলমানেদর  িশক্ষা  েদয়া  হেয়েছ  অন্য  পক্ষ  প্রিতশ্রুিত  ভঙ্গ  না  করেল  েযন  তারা  প্রিতশ্রুিত  রক্ষা  কের  এবং
ـــمْ ـــَقَامُوا لَكُ ـــا اسْ প্রিতশ্রুিত ও চুক্িতর প্রিত সম্মান প্রদর্শন কের। েযমন পিবত্র েকারআেন বলা হেয়েছ,فَمَ

(যতক্ষণ তারা প্রিতশ্রুিত রক্ষা কের েতামরাও প্রিতশ্রুিত রক্ষা কর।”-(সূরা তাওবা : ৭“ ْقِيمُوا لَهُمَْفَاس

ــاس ــوا للن েতমিন েকারআন আমােদর িনর্েদশ িদেয়েছ সকল মানুেষর প্রিত েসৗজন্য ও উত্তম আচরণ প্রদর্শন করার। قول
(মানুেষর সঙ্েগ উত্তম কথা বল।”-(সূরা বাকারা : ৮৩“ حسنا

সুস্পষ্ট  এ  আয়ােত  শুধু  মুসলমানেদর  সঙ্েগ  নয়,বরং  িবশ্ব  পিরবােরর  সকল  মানুেষর  প্রিত  এরূপ  আচরণ  করেত  বলা
হেয়েছ।  অন্য  েয  আয়াতিটেত  িবশ্ব  পিরবােরর  সকল  সদস্েযর  প্রিত  দৃষ্িট  রাখার  আহ্বান  জানােনা  হেয়েছ  তা
মানুেষর দ্রব্যািদ হেত িকছু কম কেরা না।”-(সূরা আরাফ : ৮৫,হুদ :“ ْـــاءَهُم ـــاسَ أشَْيَ ـــوا الن িনম্নরূপ : لاَ تبَْخَسُ

(৮৫,শুআরা : ১৮৩

এ  আয়াতিট  িতনজন  নবীর  কণ্ঠ  হেত  এেসেছ।  তাই  এ  কথািট  সকল  ঐশী  ধর্েমর  অন্যতম  েমৗল  কথা।  আয়াতিট  অনুধাবেন  এর
সর্বজনীনতার  িবষয়িট  লক্ষ্য  রাখা  বাঞ্ছনীয়।  এ  আয়াত  মানব  জীবেনর  সকল  িদেকর  সঙ্েগ  সম্পর্িকত,েযমন  ওজেন  ও
পিরমােণ  কম  েদয়া,পাঠ  দান,েলখা  ও  গেবষণায়  অলসতা  করা  ও  যথার্থ  লক্ষ্য  না  রাখা,সামািজক  ও  েসবামূলক  কােজ
অসতর্কতা  ও  দািয়ত্বহীনতার  পিরচয়  দান,িবচােরর  ক্েষত্ের  ইনসাফ  না  করা  এরূপ  সকল  িবষয়  বা  দ্রব্যািদ  হেত  কম
করার  শািমল।  তাই  এ  কর্েমর  িনিষদ্ধতা  এসেবর  ওপর  প্রেযাজ্য।  এ  কারেণই  একজন  মুসলমান  ও  অমুসলমান  িবচারেকর
সামেন উপস্িথত হেল তার উিচত ইনসােফর সঙ্েগ িবচার করা। যিদ তা না কেরন তেব ‘দ্রব্যািদ হেত কম কেরেছন’। েকারআন

,বলেছ

وَإذَِا حَكَمْتمُْ بَْنَ الناسِ أنَْ تحَْكُمُوا باِلْعَدْلِ

(আর যখন েতামরা মানুেষর মােঝ িবচার কর তা ন্যােয়র িভত্িতেত কর।”-(সূরা িনসা : ৫৮“

সুতরাং সুস্পষ্ট হেলা,ইসলামী আইন সর্বজনীন এবং িবশ্ব পিরবােরর সকল সদস্য এর অন্তর্ভুক্ত।



অন্যান্য আইন েথেক ইসলামী আইেনর িবেশষত্ব

: অন্যান্য আইন েথেক ইসলামী আইেনর িকছু িবেশষত্ব রেয়েছ। এরূপ কেয়কিট িবেশষত্ব আমরা এখােন উল্েলখ করিছ

১.  যুক্িতিনর্ভরতা :  ইসলামী আইেনর একিট িবেশষত্ব হেলা এর যুক্িতিনর্ভরতা অর্থাৎ এর িবিধ-িবধােনর ৈবধতা-
অৈবধতার িবষেয় যুক্িত উপস্থাপন করা যায়। েযেহতু অন্যান্য আইেনর বাস্তব েকান িভত্িত েনই,বরং মানুষ এর ৈবধতা
ও অৈবধতা দানকারী ও প্রেণতার ভূিমকা পালন কের েসেহতু এর পশ্চােত যুক্িত প্রদর্শন করা যায় না। কখনও কখনও
জনগেণর  ইচ্ছা  এরূপ  ৈবধতা  বা  অৈবধতা  দান  কের,েযমন  গর্ভপাত  ও  সমকািমতার  মত  িবষয়।  এর  িবপরীেত  ইসলামী  আইন

কল্যাণ ও অকল্যােণর িভত্িতেত প্রিতষ্িঠত হওয়ায় প্রিতিট িবিধর েপছেনই যুক্িত রেয়েছ।

২. প্রেয়াগেযাগ্যতা ও বাস্তবায়ন িনশ্চয়তা : ইসলামী আইেনর সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ ও লক্ষণীয় িবেশষত্ব হেলা এ
আইেনর  বাস্তবায়ন  িনশ্চয়তার  িবিধসমূহ  এর  সঙ্েগই  উল্িলিখত  হেয়েছ।  এর  প্রেয়াগ  িনশ্চয়তা  দানকারী  িবষয়সমূহ

: িনম্নরূপ

ক) ঈমান : ইসলামী আইেনর প্রেয়াগ িনশ্চয়তা দানকারী প্রধান িবষয় হেলা প্রত্েযক মুসলমােনর ঈমান ও েখাদাভীিত।)
ইসলাম মানুষেক এমনভােব প্রিশক্িষত কের েয,েস শুধু অন্েযর অিধকােরর িবষেয়ই সেচতন হয় না,বরং েসই সােথ কখনও

কখনও েস িনজ অিধকারও ত্যাগ কের যােত কের সামািজক আইেনর প্রেয়াগ িবন্দুমাত্রও বাধাগ্রস্ত না হয়।

খ)  ৈনিতকতা  (আখলাক)  :  পিবত্র  েকারআন  ৈনিতক  িনর্েদশনােক  ঐশী  িবধােনর  সর্বািধক  গুরুত্বপূর্ণ  প্রেয়াগ)
িনশ্চয়তা দানকারী িবষয় বেল মেন কের। েকারআন েযখােনই ৈনিতক িবষেয়র উল্েলখ কেরেছ তার উদ্েদশ্য বর্ণনা কের
অর্থাৎ যােত েতামরা স্মরণ কর (সেচতন হও)।-(সূরা আনআম : ১৫২,আরাফ : ৫৭,নাহল : ৯০) অথবা ـــذکرون ـــم ت বেলেছ,لعلک
অর্থাৎ যােত েতামরা সফল হও।-(সূরা বাকারা : ১৭৯,আেল ইমরান : ১৩০,মােয়দাহ্ : ৩৫ ও অন্যান্য لعلکـــم تفلحـــون

(আয়াতসমূহ

আইন ও ৈনিতকতার বন্ধেনর সফল প্রিশক্ষেণর মাধ্যেম মানুষেক অন্েযর অিধকার হেত দৃষ্িট িফিরেয় রাখা ও অন্েযর
অিধকােরর প্রিত সম্মান প্রদর্শন করােনা সম্ভব। মুসলমানগণ েকারআনী িনর্েদেশর প্রিত আত্মসমর্পেণর মাধ্যেম
স্েবচ্ছাপ্রেণািদত  হেয়  ইসলামী  আইনেক  অনুসরণ  ও  বাস্ত  বায়েন  উদ্বুদ্ধ  হয়।  ইসলােমর  ইিতহােস  এমন  অেনক  ঘটনা
রেয়েছ েয,ৈনিতক প্রিশক্ষেণর কারেণ মুসলমানগণ অসংখ্য অপরাধ হেত দূের েথেকেছ এবং কখনও েকান অপরাধ কের থাকেল

স্েবচ্ছায় অপরাধ স্বীকার কের আইেনর িবধানেক মাথা েপেত িনেয়েছ।

গ) সৎ কােজর আেদশ ও অসৎ কােজর িনেষধ : ইসলাম মানব জািতর মঙ্গলেক সামািজক এ দািয়ত্ব পালেনর মধ্েয িনিহত মেন)
-কের এবং এ কর্ম হেত িবরত হওয়ােক আল্লাহর রহমত হেত বঞ্চনার কারণ বেল িবশ্বাস কের। েযমন

,মহান আল্লাহ বেলেছন

لُعِنَ الذِنَ كَفَروُا مِنْ بَنيِ إسِْراَئِلَ عَلَى لسَِانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلكَِ بمَِا عَصَوْا وَكَانوُا يَعْتدَُونَ كَانوُا لاَ
يََنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبئِْسَ مَا كَانوُا يَفْعَلُونَ



বনী ইসরাঈেলর মধ্েয যারা কুফরী কেরেছ তােদর ওপর দাউদ ও মিরয়ম তনয় ঈসার মুেখ অিভসম্পাত করা হেয়েছ এ কারেণ“
েয,তারা অবাধ্যতা করত এবং সীমা লঙ্ঘন করত। তারা পরস্পরেক মন্দ কােজ িনেষধ করত না,তারা তাই করত। তারা যা করত

(তা অবশ্যই মন্দ িছল।”-(সূরা মােয়দাহ্ : ৭৮-৭৯

ঘ) ইসলামী দণ্ডিবিধ : দণ্ড ও শাস্িতর ভয় ইসলামী আইেনর অন্যতম রক্ষা কবচ।)

৩. সংগিতশীলতা : ইসলামী আইেনর অন্যতম িবেশষত্ব হেলা এর সংগিতশীলতা। েযেহতু ইসলামী আইেনর মূল ও প্রধান উৎস
হেলা েকারআন েসেহতু ইসলামী আইনও েকারআেনর ন্যায় সুিবন্যািসত ও পরস্পর সংগিতশীল।

আন্তর্জািতক মানবািধকার সনদ

জািতসংেঘর েঘাষণাপত্েরর ৬৮ নং ধারা অনুযায়ী এর সামািজক ও অর্থৈনিতক পিরষদ একিট মানবািধকার সনদ প্রণয়েনর
দািয়ত্বপ্রাপ্ত হয়। এ  লক্ষ্েয ১৯৪৬ সােল মানবািধকার কিমশন গিঠত হয়। জািতসমূেহর ইচ্ছার প্রিতফলন িহেসেব
তারা  মানবািধকার  সনদ  প্রণয়েনর  কাজ  শুরু  কের।  িবিশষ্ট  আইনজ্ঞ  ও  রাষ্ট্রিবদগেণর  পরামর্শ  ও  দৃষ্িটভঙ্িগ

সমন্িবত  কের  এ  সনদ  প্রণীত  হয়।

১৯৪৮ সােলর ১০ েসপ্েটম্বর এ মানবািধকার েঘাষণা সাধারণ পিরষেদ েকান িবেরািধতা ছাড়াই পাশ হয়।

আন্তর্জািতক মানবািধকার েঘাষণায় মানবািধকােরর িভত্িত

িবশ্ব  মানবািধকার  েঘাষণা  দু’িট  দর্শেনর  ওপর  িভত্িত  কের  প্রিতষ্িঠত  হেয়েছ।  (ক)  মানবতাবাদ  ও  (খ)  মানব
স্বাধীনতা। েযেহতু পাশ্চাত্য সংস্কৃিতেত েখাদার অস্িতত্ব েনই েসেহতু মানুষেক েস  আসেন বসােনা হেয়েছ। এই
সংস্কৃিতেত সকল মূল্যেবােধর েকন্দ্র হেলা মানুষ,মানুেষর েচেয় উচ্চতর েকান অস্িতত্ব েনই। তাই মানুষ ব্যতীত
অন্য েকউ মূল্যেবাধ সৃষ্িট ও আইন ৈতিরর অিধকার রােখ না। েখাদা নয়,মানুষই আইন ৈতির কের। মানবতাবােদর মূল কথা
হেলা এই। পাশ্চাত্য সংস্কৃিতেত মানবতাবাদিভত্িতক িচন্তার ফলশ্রুিতেত দু’িট নতুন প্রবণতার জন্ম হেয়েছ। তার

একিট হেলা ধর্মিনরেপক্ষতাবাদ এবং অপরিট হেলা উদারতাবাদ।

এিট স্বাভািবক েয,যখন েখাদা মানুেষর জীবন হেত অন্তরােল চেল যােবন তখন জীবেনর েকান স্থােনই ধর্েমর অস্িতত্ব
থাকেব  না  এবং  সমাজ,রাজনীিত,আইন  সব  স্থান  হেত  ধর্ম  িনর্বািসত  হেব।  এ  িচন্তার  িভত্িতেত  যিদ  েকউ  ধর্ম  নােম
েকান মূল্যেবােধর কথা বেল তা একান্ত তার ব্যক্িতগত জীবেনর সঙ্েগ সংশ্িলষ্ট হেব,সামািজক বা রাজৈনিতক জীবেনর

সঙ্েগ নয়। এ েথেকই রাজনীিত ও ধর্েমর পৃথকীকরেণর িচন্তা আিবর্ভূত হয় যা ধর্মিনরেপক্ষতা নােম অিভিহত।

পাশ্চাত্য  সভ্যতার  অপর  সৃষ্িট  হেলা  উদারতারবাদ।  এ  সংস্কৃিতেত  মানুষ  সকল  মূল্যেবােধর  েকন্দ্র,েস  িনেজই
িনেজর  ভাগ্যিনয়ন্ত্রক  ও  অিধপিত।  তাই  মানুেষর  সকল  িকছু  করার  অিধকার  রেয়েছ,েস  সম্পূর্ণ  স্বাধীন,এিটই
উদারতাবােদর মূল কথা। যখন েকান মানুষ িনজ জীবেন পূর্ণ স্বাধীনতা েভাগ করেত চায় তৎক্ষণাৎ স্বাভািবকভােবই

সামািজক জীবেন িবশৃঙ্খলার সৃষ্িট হেব এবং আইেনর েকান স্থান থাকেব না ।

আন্তর্জািতক  মানবািধকার  েঘাষণা  মানুেষর  সত্তাগত  ব্যক্িতত্ব  ও  সম্মােনর  িভত্িতর  ওপর  প্রিতষ্িঠত।  এ



েঘাষণায় মানুেষর এমন িকছু সৃষ্িটগত অিধকার ও স্বাধীনতায় িবশ্বাস করা হেয়েছ যা কখনও পিরবর্তন ও িবলুপ্ত করা
সম্ভব নয়। েযেহতু এ মানবািধকার েঘাষণা পাশ্চাত্য দর্শেনর ওপর প্রিতষ্িঠত ও মানুষেক সকল িকছুর েকন্দ্র মেন
কের েসেহতু মানবািধকােরর অন্য সকল িভত্িত,েযমন ন্যায়নীিত,সামািজক িনরাপত্তা,জনকল্যাণ,সভ্যতা ও সংস্কৃিতর

উন্নয়ন প্রভৃিত এ দু’িটেক (মানবতাবাদ ও মানব স্বাধীনতা) েকন্দ্র কের আবর্িতত হেয়েছ।

আন্তর্জািতক মানবািধকার েঘাষণার ক্েষত্রসমূহ

ক) নাগিরক ও রাজৈনিতক অিধকারসমূহ)

১. ৈদিহক স্বাধীনতা ও জীবেনর অিধকার।

২. ব্যক্িতস্বাধীনতা ও িনরাপত্তা।

৩. মানিবক আচরণগত অিধকার।

৪. বাসস্থােনর অিধকার।

৫. আইেনর ক্েষত্ের সাম্য।

৬. িবচােরর অিধকার।

৭. িচন্তা,িবেবক ও ধর্েমর স্বাধীনতা।

৮. িববাহ ও পিরবার গঠেনর অিধকার।

৯. িশশুর পািরবািরক পৃষ্ঠেপাষকতার অিধকার।

১০. সংখ্যালঘুেদর অিধকার।

১১. েকান ৈবষম্য ছাড়া আইেনর আশ্রয় লােভর অিধকার।

১২. রাজৈনিতক ও সরকারী কর্মকাণ্েড অংশ গ্রহেণর অিধকার।

১৩. অন্যান্য।

খ) সামািজক,অর্থৈনিতক ও সাংস্কৃিতক অিধকারসমূহ)

১. শ্রেমর অিধকার।

২. মািলকানার অিধকার।



৩. ব্যবসােয়র অিধকার।

৪. িশক্ষা ও প্রিশক্ষেণর অিধকার।

৫. শারীিরক ও মানিসক সুস্থতা ও িবকােশর উপেযাগী সমােজর অিধকার।

৬. জাতীয় ও আন্তর্জািতক প্রিতষ্ঠানসমূহ গঠেনর অিধকার।

৭. সাংস্কৃিতক কর্মকাণ্েডর অিধকার।

৮. সাংস্কৃিতক প্রিতষ্ঠান গঠেনর অিধকার

৯. নব আিবষ্কার ও উদ্ভাবন সম্পর্েক জানার অিধকার।

১০. সকল বস্তুগত ও ৈনিতক সাহায্য লােভর অিধকার।

১১. অন্যান্য।

ইসলােমর দৃষ্িটেত মানব

অর্থাৎ িনশ্চয় আিম আদম সন্তানেক মর্যাদা“ــا بنــی آدم ১. মানুষ এক সম্মািনত সৃষ্িট : আল্লাহ্ বেলেছন,لقــد کرمن
(দান কেরিছ।”-(সূরা আল ইসরা : ৭০

মানুষ  মহান  আল্লাহর  মর্যাদার  প্রকাশস্থল।  মানুেষর  এ  মর্যাদা  তােক  প্রকৃত  অর্েথই  এক  িবেশষত্ব  দান  কেরেছ
এবং সমগ্র সৃষ্িটর মােঝ েস উচ্চতর অবস্থান লাভ কেরেছ। এ সম্মান ও মর্যাদার কারেণই মানুেষর জন্য প্রণীত েয
েকান  আইন  ও  ৈনিতক  িশক্ষা  এর  সঙ্েগ  সামঞ্জস্যশীল  হেত  হেব।  তার  এ  মূল্েযর  কারেণই  তার  সকল  অিধকার,েযমন
স্বাধীনতা,িনরাপত্তা,েবঁেচ থাকার অিধকার,িশক্ষার অিধকার সব িকছুই তার সত্তার সঙ্েগ সংগিতশীল কের ব্যাখ্যা

দান করেত হেব।

২.  মানুষ  স্রষ্টার  প্রত্যাশী  :  মানুষ  সত্তাগতভােব  আল্লাহেক  চায়।  েস  ঐ  েখাদােক  চায়  যােক  েস  েচেন  এবং
ভালবােস।  বুদ্িধবৃত্িতকভােব  প্রমািণত  েয,মানুষ  স্বাধীন  ও  িবচ্িছন্ন  েকান  অস্িতত্ব  নয়,বরং  তার  সমগ্র
অস্িতত্ব ‘সম্পর্িকত ও িনর্ভরশীল’ এক অস্িতত্ব। তার এ অস্িতত্ব এক স্বাধীন অস্িতত্েবর সঙ্েগ সম্পর্িকত আর

তা হেলা আল্লাহ্পাক। এ সম্পর্ক স্রষ্টার ওপর তার িনরঙ্কুশ ও সত্তাগত িনর্ভরশীলতামূলক এক সম্পর্ক।

েহ মানব  জািত!  েতামরা (সম্পূর্ণরূেপ)  আল্লাহর“ ـــهِ  ـــاسُ أنَْتُـــمُ الْفُقَـــراَءُ إلَِـــى اللهَـــا الن َيَـــا أ,আল্লাহ্ বেলেছন
(মুখােপক্ষী।”-(সূরা ফািতর : ১৫

এ  আয়ােত  দু’িট  মহাসত্য  বর্িণত  হেয়েছ।  প্রথমত  মানুষ  স্বাধীন  েকান  অস্িতত্ব  নয়,দ্িবতীয়ত  তার  সম্পর্ক  ও
িনর্ভরশীলতা শুধু আল্লাহর ওপর,অন্য অস্িতত্েবর সঙ্েগ তার এরূপ সম্পর্ক েনই। তাই মানুেষর জন্য প্রণীত আইন
তার েখাদামুিখতার সঙ্েগ সংগিতপূর্ণ হওয়া আবশ্যক। েয আইনী িশক্ষা মানুষেক স্বাধীন ও স্রষ্টা হেত িবচ্িছন্ন



মেন কের তা সত্যিনর্ভর হেত পাের না।

৩.  মানুষ  িচরন্তন  সত্তার  অিধকারী  :  ইসলােমর  দৃষ্িটেত  মানুষ  কখনও  িচরতের  ধ্বংস  হেব  না।  কারণ  মৃত্যুর  পর
রেয়েছ অনন্ত জীবন। তাই ইসলামী আইন এমনভােব প্রণীত েয তা ইহ ও পারেলৗিকক উভয় জীবনেক ধারণ কের।

৪. সমগ্র িবশ্বজগেতর সঙ্েগ মানুেষর সম্পর্ক রেয়েছ : এ িচরন্তন সত্তা মানুষ,তার স্রষ্টার ৈনকট্য ও সান্িনধ্য
লাভ করেব। তার সঙ্েগ সমগ্র িবশ্বজগেতর সম্পর্ক রেয়েছ। তাই মানুেষর েকান কর্মই তার আত্মার ওপর প্রভাব না
েরেখ  পাের  না।  তার  কথা,েলখা,আচরণ  সব  িকছুই  িবশ্েবর  ওপর  প্রভাব  েফেল।  তাই  েকান  আইনই  তার  ৈনিতকতা,মানিসক

অবস্থা ও লক্ষ্েযর সঙ্েগ সংগিতহীন হেত পাের না।

৫. ব্যক্িতগত ও সামািজক িদক : মানুেষর ব্যক্িতগত ও সমািজক দু’িট িদক রেয়েছ। ব্যক্িত অিধকােরর সঙ্েগ সামািজক
অিধকােরর দ্বন্দ্ব েদখা িদেল সামািজক অিধকারেক প্রাধান্য িদেত হেব।

ইসলােম মানিবধাকােরর িভত্িতসমূহ ও পাশ্চাত্য মানবািধকােরর সঙ্েগ এর পার্থক্য

মানুেষর অভ্যন্তের িকছু গুণাবলী সম্ভাবনা ও েযাগ্যতা আকাের িবদ্যমান রেয়েছ যা বাস্তব রূপ লাভ করার পরও তার
সত্তায়  সংরক্িষত  থােক।  েকন  সকল  মানুষ  স্বাধীনতা  ও  ন্যায়পরায়ণতােক  পছন্দ  কের?  েকন  েস  ৈবষম্য  ও  অিবচারেক
অপছন্দ  কের?  সুতরাং,েবাঝা  যায়  সকল  মানুেষর  মধ্েয  একিট  সাধারণ  সত্তা  রেয়েছ  যার  ওপর  িভত্িত  কেরই
মানবািধকােরর  একক  সনদ  প্রণয়ন  সম্ভব  হেয়েছ।  এই  সাধারণ  সত্তাই  মানবািধকােরর  মূল  িভত্িত  যােক  ইসলামী

,পিরভাষায়  ‘িফতরাত’  বেল  অিভিহত  করা  হয়।  েযমন  েকারআেন  উল্িলিখত  হেয়েছ

نُ الْقَيمُ وَلَكِن أكَْثرََ الناسِ هِ ذَلكَِ الدلَ لخَِلْقِ اللِهَا لاَ تبَْدَْاسَ عَلتيِ فَطَرَ النهِ النِ حَنيِفًا فِطْرتََ الل فَأقَِمْ وَجْهَكَ للِد
لاَ يَعْلَمُونَ

তুিম একিনষ্ঠভােব িনেজেক ধর্েমর ওপর প্রিতষ্িঠত রাখ। এিটই আল্লাহর প্রকৃিত (িফতরাত),েয প্রকৃিতর ওপর িতিন“
মানবেক  সৃষ্িট  কেরেছন।  আল্লাহর  সৃষ্িটর  েকান  পিরবর্তন  েনই।  এিটই  সরল  ধর্ম।  িকন্তু  অিধকাংশ  মানুষ  জােন

(না।”-(সূরা রুম : ৩০

ইসলাম মানুষেক সর্েবাত্তম সৃষ্িট ও আল্লাহর খলীফা বা প্রিতিনিধ বেল উল্েলখ কেরেছ। তাই ইসলােম মানবািধকার
এমন  িকছু  েমৗলনীিতর  ওপর  প্রিতষ্িঠত  যা  তার  মর্যাদার  সঙ্েগ  সংগিতশীল।  েমাটামুিটভােব  বলা  যায়  ইসলােম

:  মানবািধকার  পাঁচিট  েমৗলনীিতর  ওপর  িভত্িত  কের  প্রিতষ্িঠত

(১. উপযুক্ত জীবন (তার মর্যাদার সঙ্েগ সংগিতশীল জীবন

২. মানুেষর সত্তাগত মর্যাদা ও মূল্য

৩. উপযুক্ত িশক্ষা ও প্রিশক্ষণ

৪. দািয়ত্বপূর্ণ স্বাধীনতা



৫. ন্যায়িবচার ও আইেনর ক্েষত্ের সাম্য

এই েমৗলনীিতসমূহ সকল মানুেষর জন্যই সমভােব প্রেযাজ্য।

এই  েমৗলনীিতসমূেহর  সঙ্েগ  পাশ্চাত্য  মানবািধকার  ধারণার  েমৗিলক  পার্থক্য  রেয়েছ।  যিদও  এই  েমৗলনীিতসমূহেক
পাশ্চাত্েযর আইনিবদগণও গ্রহণ কেরন,তেব উল্িলিখত শর্ত ব্যিতেরেকই তা উপস্থাপন কের থােকন। েযমন আন্তর্জািতক
মানবািধকার সনেদ জীবেনর অিধকার অন্যতম মূলনীিত িহেসেব স্বীকৃত,িকন্তু উপযুক্ততার িবষয়িট েসখােন উল্িলিখত
হয়  িন।  েতমিন  মানুেষর  মর্যাদা  ও  সত্তাগত  মূল্েযর  িবষয়িটেক  তারা  েমৗলনীিত  িহেসেব  গ্রহণ  করেলও  মানুেষর
প্রকৃষ্টতা ও শ্েরষ্ঠত্েবর জন্য আত্িমক উন্নয়েনর লক্ষ্েয তাকওয়া ও ধর্মীয় প্রিশক্ষেণর িবষয়িট উত্থািপত হয়
িন।  কারণ  প্রকৃতপক্েষ  এই  েমৗলনীিতিটর  উৎস  ঐশী  িবশ্বদৃষ্িটর  মধ্েয  িনিহত,বস্তুবােদর  মধ্েয  নয়।  অনুরূপ
আন্তর্জািতক  মানবািধকার  েঘাষণায়  স্বাধীনতার  িবষয়িট  শর্তহীনভােব  উল্িলিখত  হেয়েছ  যা  অন্য  মূলনীিতর

(মানুেষর  সত্তাগত  মর্যাদার)  সঙ্েগ  সামঞ্জস্যশীল  নয়।  এরূপ  দ্িবমুিখতার  কারণ  পাশ্চাত্য  িবশ্বদৃষ্িট।

এর িবপরীেত েযেহতু ইসলােম মানবািধকােরর িবষয়িট ঐশী িবশ্বদৃষ্িটর ওপর িভত্িত কের প্রিতষ্িঠত এবং ইসলাম মেন
কের মানুষ এক উচ্চতর লক্ষ্েয সৃষ্ট হেয়েছ েসেহতু ইসলামী মানবািধকােরর েমৗলনীিতও এর সঙ্েগ সংগিতশীল হওয়া

বাঞ্ছনীয়।

..চলেব

সূত্র:জ্েযািত, বর্ষ ১ সংখ্যা ৩।


